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আমল ও নিয়তের বন্ধনআমল ও নিয়তের বন্ধন

হাদিস : ০১

إنَّمـا الأعمـالُ بالنِّيَّـاتِ وإنَّمـا لِكلِّ امرئٍ مـا نوى فمـن كانـت هجرتهُُ 
إلى الِله ورسـولِِهِ فَهجرتـُهُ إلى الِله ورسـولِِهِ ومـن كانـت هجرتـُهُ إلى دنيا 

يصيبُهـا أو امـرأةٍ ينكْحُهـا فَهجرتـُهُ إلى مـا هاجـرَ إليهِْ

সরল অনুবাদ

আমিরুল মুমিনিন আবু হাফস উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্্ভরশীল। 
আর প্রত্্যযেক ব্্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যার হিজরত হবে 
আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্্যযে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের 
(সন্তুষ্টির জন্্যই হয়েছে বলে) গণ্্য হবে। আর যার হিজরত হবে পার্্থথিব স্বার্্থথে 
অথবা কো�োনো�ো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্্যযে, তার হিজরত ওই উদ্দেশ্্যযেই 
হয়েছে বলে গণ্্য হবে।  [1]

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ১; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯০৭
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আমল ও নিয়তের বন্

প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা 

গ্রন্থকার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্্ণণিত একটি হাদিস দিয়ে তার 
গ্রন্থের সূচনা করেছেন, যেই হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম 
রাহিমাহুমাল্লাহ তাদের সহিহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ফলে এ হাদিসের 
বিশুদ্ধতা নিয়ে কারও কো�োনো�ো দ্বিমত নেই। বরং যেসব হাদিস সহিহ হওয়ার 
ব্্যযাপারে এই দুই ইমাম একমত হয়েছেন, তা সর্্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ হাদিসের 
অন্তর্্ভভু ক্ত বলে গণ্্য করা হয়।

এই হাদিসে মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্্জনের উদ্দেশ্্যযেই কাজ করার গুরুত্ব 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কো�োনো�ো আমল আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযো�োগ্্য হয় না। এ কারণেই গ্রন্থকার এই হাদিসটি দিয়ে তার বই শুরু 
করেছেন, ঠিক যেমনটি করেছেন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তার সহিহ 
বুখারির সূচনাতে। উদ্দেশ্্য হলো�ো, যেকো�োনো�ো ভালো�ো কাজের শুরুতে যেন 
আমরা এই হাদিসটি স্মরণ রাখি, তাহলে সেই কাজটি কেবল আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্্যই হবে।  [1]

এটি একটি ‘জামে হাদিস’। সহজ করে বললে—যে হাদিসের শব্দ-বাক্্য খুব 
সংক্ষিপ্ত; অথচ মর্্ম অত্্যন্ত গভীর ও ব্্যযাপক অর্্থবো�োধক তাকে ‘জামে 
হাদিস’ বলা হয়। রাসুল  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কথায় অত্্যন্ত 
গভীর মর্্মমার্্থ প্রকাশ করতে পারতেন। এই বিশেষ যো�োগ্্যতাটি আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বাণীতে 
থাকত অসীম জ্ঞান ও অফুরন্ত কল্্যযাণ। জ্ঞানী আলিমগণ বলেন, এই 
হাদিসটি ইসলামি শিক্ষা ও দ্বীনি জ্ঞান চর্্চচার ভিত্তি রচনাকারী চারটি মৌ�ৌলিক 
হাদিসের একটি।  [2] হাদিস চারটি হলো�ো—

এক.এক. নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্্ভরশীল।

  [1]   ফাতহুল  বারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮ 
  [2]   আত তামহিদ, ইবনু আবদিল বার, খণ্ড :  ৯, পৃষ্ঠা : ২০১; সহিহ মুসলিমের ব্্যযাখ্্যযা, ইমাম 

নববি খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৭; উমদাতুল কারী, বদরুদ্দীন আইনী, খণ্ড :  ১, পৃষ্ঠা : ২৯৯
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ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস

দুই.দুই. (ইসলামে) হালালের বিবরণ যেমন সুস্পষ্ট, হারামের বর্্ণনাও 
তেমনি সুস্পষ্ট।  [1]

তিন.তিন. মানুষের হাতে যা আছে, তার প্রতি আগ্রহ কমাও—মানুষ তো�োমাকে 
ভালো�োবাসবে।  [2]

চার.চার. ইসলামের সৌ�ৌন্দর্্য ব্্যক্তির মাঝে প্রকাশ পায়, যখন সে অনর্্থক 
বিষয় পরিহার করে।  [3]

এবার হাদিসের প্রতিটি বাক্্য নিয়ে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

হাদিসের প্রথমাংশ :হাদিসের প্রথমাংশ :

•  ’إنما الأعمال بالنيات‘

সকল কাজের (ফলাফল) নিয়তের ওপর নির্্ভর করে।

অর্্থথাৎ, আল্লাহর দরবারে কো�োনো�ো কাজের গ্রহণযো�োগ্্যতা নির্্ভর করে সেই 
কাজের অন্তর্্ননিহিত নিয়তের ওপর। কাজ ভালো�ো হলেও যদি নিয়ত খাঁটি না 
হয়, তবে তার কো�োনো�ো মূল্্য থাকে না।

নিয়তের পরিচয় ও তাৎপর্্য

‘নিয়ত’ বলতে আমরা কী বুঝি? নিয়ত মানে, মনে মনে সংকল্প করা। 
কো�োনো�ো আমলের শুরুতে মনে মনে তার উদ্দেশ্্য ঠিক করে নেওয়া। উদ্দেশ্্য 
যেমন হবে, কর্্মমের ফলাফলও তেমনি হবে। তাই তো�ো আমলের বাহ্্যযিক 
ধরন বা রূপ নয়, বরং কর্্ততার অন্তরের নিয়ত বা সংকল্পই এখানে মুখ্্য। 
সুতরাং কারও উদ্দেশ্্য যদি হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, তবে তার কাজ 
আল্লাহর জন্্য বলে গণ্্য হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়়া 

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৯৯
  [2]   সুনান ইবনি মাজাহ, হাদিস : ৪১০২; আল মুজামুল কবির, তাবারানী, হাদিস : ৫৯৭২; আল 

মুসতাদরাক, হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৪৮; শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, 
খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৪

  [3]   সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৭ ; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস : ৩৯৭৬; সহিহ ইবনু 
হিব্বান, খণ্ড :  ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৬; আল- মুজামুল আওসাত, তাবারানী, খণ্ড :  ৩, পৃষ্ঠা : ১৮৮
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অন্্য কিছু হয়, তবে তার কর্্ম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্্য হয়েছে বলে 
গণ্্য হবে না। হাদিসের সরল অর্্থ এটিই। তাই প্রত্্যযেক মুসলিমের উচিত 
তার নিয়তকে নিখাদ করা। যেন মুমিনের সকল নেক আমল বা সৎকর্্ম 
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্্যই হয়।  

এ হাদিসে ‘আমল’ বা কর্্ম শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় 
কাজকর্্মই ‘আমল’। কিন্তু এই হাদিসে ‘আমল’ বা কর্্ম দ্বারা উদ্দেশ্্য কেবল 
ইবাদাত বা পরকাল সম্পর্্ককীয় কাজ। নিছক পার্্থথিব কাজ এ হাদিসের 
অন্তর্্ভভু ক্ত নয়। তাই সেসবের ক্ষেত্রে নিয়ত যেমন বিবেচ্্য না, তেমনি 
নিয়তের বিশেষ প্রয়ো�োজনও নেই। উদাহরণত, খাওয়া-দাওয়া, কাপড় পরা, 
গাড়ি চড়া ইত্্যযাদি ক্ষেত্রে নিয়ত আবশ্্যযিক নয়। এছাড়া, এখানে ‘আমল’ বা 
কর্্ম দ্বারা উদ্দেশ্্য নেক আমল বা সৎকর্্ম। কারণ, নিয়ত প্রয়ো�োজন হয় 
সৎকর্্মমেই। অসৎকর্্ম এই হাদিসে আলো�োচ্্য নয়।  

হাদিসের দ্বিতীয় অংশ :হাদিসের দ্বিতীয় অংশ :

•  ٍ امْرِئٍ مَا نوََى
وإنَّمَا لِكُّلُّ

আর প্রত্্যযেক ব্্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে—

এটি স্বতন্ত্র একটি বাক্্য, না কি পূর্্ববের বাক্্যযের সমার্্থক এ নিয়ে মতভিন্নতা 
আছে৷  যেমন—

প্রথম মতপ্রথম মত : কিছু আলিম বলেন, এ বাক্্য তার পূর্্ববর্্ততী বাক্্যকেই শক্তিশালী 
করতে এবং তার মর্্মমের প্রতি বাড়তি গুরুত্বারো�োপ করার জন্্য এসেছে।

দ্বিতীয় মতদ্বিতীয় মত : এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্্য, পূর্্ববের বাক্্যযের সাথে এর কো�োনো�ো 
সম্পর্্ক নেই। বরং এটি নতুন অর্্থ প্রদান করে। আর দ্বিতীয় বক্তব্্যটিই 
অধিক গ্রহণযো�োগ্্য। কারণ, কো�োনো�ো একটি বাক্্য থেকে যথাসম্ভব নতুন 
বার্্ততা নেওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।  [1]

  [1]   ফাতহুল বারি, খণ্ড :  ১, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫



হাদিসে জিবরিল : ইসলামের হাদিসে জিবরিল : ইসলামের 
মৌ�ৌলিক শিক্ষামৌ�ৌলিক শিক্ষা

হাদিস : ২

بينمـا نحـن عنـد رسـولِ الِله صلىَّ الُله عليـه وسـلم ذاتَ يـومٍ إذ طلـع 
نـرَى   لا  ، الشـعرِ  سـوادِ  شـديدُ  الثيـابِ  بيـاضِ  شـديدُ  رجـلٌ  علينـا 
عليـه أثـرَ السـفرِ و لانعرفُـه، حتىَّ جلـس إلى رسـولِ الِله صلىَّ الُله 
يـهِ على فخذِه ثـمَّ قال  عليه وسـلم فأسـند ركبتَـه إلى ركبتِـه ووضـع كفَّ
: يـا محمدُ أخرْبني عن الإسلامِ ، مـا الإسلامُ ؟ قـال : أنْ تشـهدَ أنْ لا 
 الَله وأنَّ محمـدًا رسـولُ الِله وتقيـمَ الصلاةِ وتـؤتَي الـزكاةَ وتصومَ 

َّ
إلهَ إلَّا

 : . قـال : صدقـتَ  إنِ اسـتطعتَ إليـه سـبيلًًا  رمضـانَ وتحـجَّ البيـتَ 
قـال عمـرُ : فعجِبنـا له يسـألُه ويصدقُـه . فقـال : يـا محمدُ أخربني عن 
الإيمانِ مـا الإيمانُ ؟ قـال : الإيمـانُ أنْ تؤمنَ بـالِله وملائكتِـه وكتبِه 
ه . قـال : صدقـتَ . قال  ه خرِيه وشرِّ ورسـلِه واليـومِ الآخـرِ والقـدرِ كلّـِ
: فأخربني عـن الإحسـانِ مـا الإحسـانُ ؟ قـال : أنْ تعبـدَ الَله كأنـك 
تراهُ فـإن لم تكـنْ تـراهُ فإنه يـراكَ . فقـال : أخربني عن السـاعةِ م تى
السـاعةُ ؟ قـال : ما المسـئولُ عنهـا بأعلـمَ من السـائلِ . فقـال : أخبرني 
عن أماراتهِا . قـال : أنْ تلدَ الأمةُ ربَّتهـا وأنْ تـرَى الحفاةَ العـراةَ العالةَ 
ـاءِ يتطاولـونَ في البنيان ، قـال : ثمَّ انطلـقَ الرجلُ ، قـال عمرُ :  رعاءَ الشَّ



35

ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস

فلبثتُ مليا ثـمَّ قال رسـولُ الِله صلىَّ الُله عليه وسـلم : يا عمـرُ أتدري 
 أعلـمُ . قـال : فإنـه جبريـلُ عليـه 

ُ
مـن السـائلُ ؟ قلـتُ : الُله ورسـولُه

دينَكم يعلِّمَكـم  أتاكـم  السلامُ 

সরল অনুবাদ

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসা ছিলাম। এক ব্্যক্তি হঠাৎ আমাদের 
মাঝে এসে হাজির হলেন। তার গায়ে ছিল ধবধবে সাদা পো�োশাক, চুল 
ছিল কুচকুচে কালো�ো। তাঁর শরীরে সফরের কো�োনো�ো চিহ্ন ছিল না। অথচ 
আমাদের মধ্্যযে কেউ তাঁকে চিনত না। সে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মুখো�োমুখি, তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসল। তার দুই 
হাতের তালু রাখল নিজের দুই রানের ওপর৷ এরপর বলল, ‘হে মুহাম্মাদ,  
আমাকে ইসলাম সম্পর্্ককে বলুন।’ 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো 
উপাস্্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল—এই সাক্ষষ্য দেওয়ার নাম হলো�ো 
ইসলাম। এছাড়া সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানে 
সাওম পালন করা ও সক্ষম হলে বাইতুল্লাহয় হজ করা।’

লো�োকটি বলল, ‘আপনি ঠিক বলেছেন।’

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা তার এই আচরণে অবাক 
হলাম। সে প্রশ্ন করছে আবার সে-ই সত্্যযায়ন করছে!

আগন্তুক বলল, ‘এবার আমাকে ঈমান সম্পর্্ককে বলুন।’

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ঈমান হলো�ো—আল্লাহ, 
ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস 
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স্থাপন করা। এছাড়াও, ভালো�ো ও মন্দ তাকদিরের ওপর নির্্ভরশীল—
এই বিশ্বাস স্থাপন করা৷’ 

লো�োকটি বলল, ‘আপনি ঠিক বলেছেন।’

এরপর বলল, ‘এবার আমাকে ইহসান সম্পর্্ককে বলুন।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ইহসান হলো�ো, তুমি 
এমনভাবে ইবাদাত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ! যদি এমনটি না 
পার, অন্তত এমনভাবে ইবাদাত করবে যেন আল্লাহ তো�োমাকে 
দেখছেন।’

এরপর লো�োকটি বলল, ‘আমাকে কিয়ামত সম্পর্্ককে বলুন।’

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর 
চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্্যক্তির বেশি জানা নেই।’

লো�োকটি বলল, ‘তাহলে আমাকে কিয়ামতের আলামত (নিদর্্শন) 
সম্পর্্ককে বলুন।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘বাঁদি তার মুনিবকে 
জন্ম দিবে। নগ্ন পদক, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষপালকদের দেখবে তারা উঁচু 
দালান নির্্মমাণে প্রতিযো�োগিতা করছে৷’

বর্্ণনাকারী উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর লো�োকটি চলে গেল। 
আর আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ‘উমার, প্রশ্নকারী কে ছিল, জান?’

আমি বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো�ো জানেন।’

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তিনি ছিলেন জিবরিল। 
তিনি তো�োমাদের কাছে এসেছিলেন তো�োমারকে তো�োমাদের দ্বীন 
শেখাতে।’  [1]

  [1]   সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮
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প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা 

এটি অত্্যন্ত গুরুত্বপূর্্ণ একটি হাদিস। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূল ভিত্তিসমূহ তুলে ধরেছেন—ইসলামের 
স্তম্ভ, ঈমানের রুকন, ইহসানের বাস্তব রূপ, এমনকি কিয়ামতের পূর্্ব 
লক্ষণগুলো�োও। অর্্থথাৎ, সম্পূর্্ণ দ্বীনের সারকথাই এতে বর্্ণণিত হয়েছে। দ্বীনের 
সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্্বনিম্ন স্তর পর্্যন্ত পুরো�োটাই এক কথায় হাদিসে চলে 
এসেছে। কেননা, দ্বীন পালনে সব মানুষের অবস্থান এক স্তরের হয় না। 
দ্বীনের প্রতি সবাই সমানভাবে নিবেদিত থাকে না। কেউ থাকে প্রাথমিক 
স্তরে, কারও অবস্থান হয় তার চেয়ে একটু ঊর্ধ্বে, আবার কেউ পৌঁছে যায় 
দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখরে। কেউ থাকে ‘মুসলিম’ পর্্যযায়ে, কেউ হয় ‘মুমিন’, 
আবার কেউ পৌঁছে যায় ‘মুহসিন’ স্তরে। এই প্রতিটি স্তর তার পূর্্ববের চেয়ে 
উন্নত, বিস্তৃত ও অধিকতর চ্্যযালেঞ্জপূর্্ণ। তবে প্রত্্যযেক মুমিনকেই তার 
সাধ্্য অনুযায়ী এই স্তরগুলো�োর যেকো�োনো�ো একটিতে উন্নীত হওয়ার জন্্য 
আন্তরিক চেষ্টা করতে হয়।

নবিজির দরবারে তারার মাহফিল

نُْ جُلوُسٌ عِندَْ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ ….
َ

 : بيَنَْمَانَح 
ُ

قَوْلُه

একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সামনে বসা ছিলাম…..।

সাহাবিদের মাঝে একটি সাধারণ অভ্্যযাস ছিল—তারা নিয়মিত রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হতেন। সেখান থেকে 
তারা ইলম অর্্জন করতেন, দ্বীন সম্পর্্ককে দিকনির্্দদেশনা গ্রহণ করতেন এবং 
পার্্থথিব ও আখিরাতসংক্রান্ত পরামর্্শ চাইতেন। এই হাদিসে তাদের তেমনই 
একটি মজলিসের ঘটনা বর্্ণণিত হয়েছে। একদিন সাহাবিদের সেই আসরে 
এক অপরিচিত ব্্যক্তি উপস্থিত হলেন, যার বেশভূষা ও পো�োশাক ছিল সম্পূর্্ণ 



ইসলামের মৌ�ৌলিক বিষয়সমূহইসলামের মৌ�ৌলিক বিষয়সমূহ

হাদিস : ৩

عَنْ عَبـْدِ الِله بـْنِ عُمَـرَ -رضَِِيَ الُله عَنهُْمَا- قَـالَ: قَالَ: رسَُـولَ الِله ص لى
 الُله 

َّ
َ إلَّا

َ
 إلَه

َ
نْ لَا

َ
سِْلاَمُ عََلَىَ خََمْـسٍ : شَـهَادَةِ أ

ْ
الله عَليَـه و سَـلَّمْ : “ بنُِِيَ الْإ

َيـْتِ، 
ْ

كََاةِ، وحََـجِّ الْب وَإيِتَـاءِ الـزَّ لاَةِ،  وَإقِـَامِ الصَّ ـدًا رسَُـولُ الله،  مُُح مََّ نَّ
َ
وَأ

رَمَضَانَ. وصََـوْمِ 

সরল অনুবাদ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি—এই 
সাক্ষষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর 
রাসুল৷ সালাত কায়েম করা। যাকাত প্রদান করা৷ বাইতুল্লার হজ করা। 
রামাদানের সিয়াম পালন করা।’  [1]

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮, ৪৫১৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬
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প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা

এই হাদিসটি পূর্্ববে বর্্ণণিত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের মতো�োই। এই 
হাদিসেও ইসলামের মৌ�ৌলিক রুকন নিয়ে আলো�োচনা করা হয়েছে। তবে 
এই হাদিসে একটি বিষয় নতুন। তা হলো�ো, 

سْلََامُ عََلَىَ خََمْسٍ
ْ

بنُِِيَ الْإ

‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি’—‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি’—এই অংশটি। উমার রাদিয়াল্লাহুর হাদিসের 
বর্্ণনা ছিল এরকম—

دًا رسَُولُ الله. مُُح مََّ نَّ
َ
 الُله وَأ

َّ
َ إلَّا

َ
 إلَه

َ
نْ لَا

َ
شَهَادَةِ أ

‘আমাকে ইসলাম সম্পর্্ককে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আমাকে ইসলাম সম্পর্্ককে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ইসলাম হলো�ো এই সাক্ষষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য বললেন, ইসলাম হলো�ো এই সাক্ষষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য 
নেই…’।নেই…’। ফলে উমার রাদিয়াল্লাহুর হাদিস থেকে বাহ্্যযিকভাবে মনে হয়, এই 
পাঁচটি রুকনের সমষ্টিই ইসলাম।

এদিকে বক্ষষ্যমাণ হাদিসে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এই পাঁচটি রুকনই ইসলাম 
নয়; বরং এগুলো�ো হলো�ো ইসলামের ভিত্তি। না হয় ইসলামের ব্্যযাপ্তি আরও 
বিশাল৷ অন্্যযান্্য সৎকাজ—ওয়াজিব আমল, মুস্তাহাব আমল, আদেশ 
পালন, গুনাহ বর্্জন সবকিছুই ইসলামের অংশ৷ এ জন্্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রকৃত মুসলিম সে, যার হাত ও জিহ্বা 
(এর অনিষ্ট) থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।’  [1] এই হাদিসে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্্যযের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকাকেও 
ইসলাম হিসেবে গণ্্য করেছেন। সুতরাং বো�োঝা গেল, ইসলাম হলো�ো ব্্যযাপক 
জিনিস। আর এ পাঁচটি রুকন হলো�ো তার ভিত্তিমূল, মৌ�ৌলিক রুকন। 

এই পাঁচটি বা তার কো�োনো�ো একটি রুকন ছুটে গেলে মানুষ প্রকৃত মুসলিম 
হতে পারে না৷ এ ছাড়া অন্্যযান্্য আমলের কিছু কিছু যদি ছুটে যায়, তবু সে 

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৮৪, ১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪
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ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস

মুসলিম থাকবে৷ যদিও তার ইসলাম হবে অসম্পূর্্ণ। কতটা অসম্পূর্্ণ তা 
নির্্ভর করবে তার ছেড়ে দেওয়া বিষয়ের গুরুত্ব ও অবস্থানের ওপর। 

ইসলামের মৌ�ৌলিক বিধান : ঈমানের সাক্ষষ্য দেওয়া

 الُله
َّ

َ إلَّا
َ

 إلَه
َ

نْ لَا
َ
شَهَادَةِ أ

‘এই সাক্ষষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য নেই।’

অর্্থথাৎ, অন্তরে বিশ্বাস করার পাশাপাশি মুখে উচ্চারণ ও স্বীকার করা। 
কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্্য 
কিছুর ইবাদাত বাতিল ও শিরক। যদিও তাদেরকেও উপাস্্য বলা হয়৷ 
তবে তারা হলো�ো বাতিল উপাস্্য৷ আসল ও সত্্য উপাস্্য একমাত্র আল্লাহ 
তাআলাই৷ আল্লাহ তাআলা বলেন,

نَّ الَله 
َ
َاطِـلُ وَأ

ْ
نَّ مَـا يدَْعُونَ مِـن دُونهِِ هُـوَ الْب

َ
ـَقُّ وَأ

ْ
نَّ الَله هُوَ الْح

َ
لكَِ بـِأ

ٰ
ذَ

كَبِيُر.
ْ
ال عَليُِّ 

ْ
ال هُوَ 

এই জন্্যও যে, আল্লাহ, তিনিই সত্্য এবং তারা তাঁর পরিবর্্ততে যাকে ডাকে 
তা তো�ো অসত্্য এবং আল্লাহ, তিনিই তো�ো সমুচ্চ, মহান৷  [1]

সুতরাং অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং অঙ্গ-প্রত্্যঙ্গ দিয়ে বাস্তবায়ন—
তিনটাই জরুরি৷ আর ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলাই—
এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। বরং এর পাশাপাশি এ-ও বিশ্বাস করতে হবে 
যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্্য কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত নয়, আল্লাহ ছাড়া 
অন্্য কারও ইবাদাত সম্পূর্্ণ বাতিল। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লা’-এর দাবিও 
এটাই। কারণ, ‘লা ইলাহা’—‘কো�োনো�ো উপাস্্য নেই’—এই অংশটা 
নেতিবাচক৷ আর ‘ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া’—এ অংশটা ইতিবাচক। 
নেতিবাচক অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্্য সবার জন্্য ইবাদাত বা উপাসনাকে 
নাকচ করে, আর ইতিবাচক অংশ আল্লাহ তাআলার জন্্য ইবাদাতকে 

  [1]   সুরা হজ, আয়াত : ৬২



দ্বীন হলো�ো কল্্যযাণকামিতাদ্বীন হলো�ো কল্্যযাণকামিতা

হাদিস : ৭

يـن  الدِّ قـال:  صلى الله عليه وسلم  النيبَّ  أن   : اري  الدَّ أوس  بـن  تميـم  رُقيـة  أ بي عـن 
ة المسـلمين  النَّصيحـة، قلنا: لمَـن؟ قـال: لله، ولكتابـه، ولرسـوله، ولأئمَّ

مسـلم رواه  تهـم.  وعامَّ

সরল অনুবাদ

আবু রুকাইয়া তামিম ইবনু আউস আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্্ণণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দ্বীন হলো�ো 
নাসিহাহ বা আন্তরিকতা ও ক্্যল্্যযাণকামিতা।’ আমরা বললাম, ‘কার প্রতি?’ 
রাসুল বললেন, ‘আল্লাহ, আল্লাহর গ্রন্থ, আল্লাহর রাসুল, মুসলিম শাসক ও 
জনসাধারণের প্রতি।’  [1]

প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা

নাসিহাহ : নাসিহাহ : নাসিহাহ অর্্থ বিশুদ্ধতা৷ আরবীতে বিশুদ্ধ ও নির্্ভভেজাল মধুকে 
বলা হয় ‘আসালুন নাসিহুন।’ অর্্থথাৎ যে মধুতে কো�োনো�ো ভেজাল বস্তুর মিশ্রণ 
নেই৷ নির্্ভভেজাল, নিখাদ।  [2] 

  [1]   সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৫
  [2]   আন নিহায়া ফি গরিবিল আসার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬২; লিসানুল আরব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৭
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দ্বীন হলো কল্যাণকামি

ইসলাম ধর্্মমের বিষয়টিও তাই। কারণ, ইসলাম সকল মিথ্্যযা, ধো�োঁঁকাবাজি, 
কূটচাল, ভেজাল ও খিয়ানত থেকে পবিত্র৷ এটি একটি বিশুদ্ধ ও খাঁটি ধর্্ম। 
তেমনিভাবে মুসলিম হয় এমন, যার ভেতর বাহির হয় বিশুদ্ধ; ধো�োঁঁকা, 
বিশ্বাসঘাতকতা, ও খারাপ চরিত্র ইত্্যযাদি মুক্ত। আর যারা ভেজাল মেশায়, 
ধো�োঁঁকাবাজি করে, কূটকৌ�ৌশল অবলম্বন করে, যার ভিতর হয় বাহির থেকে 
ভিন্ন—সে মুমিনের বৈশিষ্টট্য ধারণ করে না। এসব জিনিস দ্বীনের বৈশিষ্টট্য 
নয়৷ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনকে ‘নাসিহাহ’-র মাঝে 
সীমাবদ্ধ করেছেন। আর সীমাবদ্ধতার নির্্দদিষ্ট অর্্থ আছে৷ যার মাঝে 
নাসিহাহ নেই, যার মাঝে ন্্যযায়নিষ্ঠা ও কল্্যযাণকামিতা নেই, সে মুমিনদের 
দলভুক্ত না হওয়াই এই সীমাবদ্ধতাকরণের দাবি। 

আল্লাহর প্রতি বান্দার নাসিহাহ

সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে নাসিহাহ সম্পর্্ককে জানতে চাইলেন—‘কার জন্্য নাসিহাহ, হে আল্লাহর 
রাসুল!’, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহর 
জন্্য।’

সুতরাং, সর্্বপ্রথম যে কাজটি বান্দার করা উচিত তা হলো�ো, আল্লাহ ও তার 
মাঝে নাসিহাহ বাস্তবায়ন করা। আর এ নাসিহাহ বাস্তবায়ন হয় যথাযথভাবে 
আল্লাহর ইবাদাত করার মাধ্্যমে। পরিপূর্্ণরূপে ঈমান আনার মাধ্্যমে। 
তাওহিদুর রুবুবিয়্্যযাহ, উলুহিয়্্যযাহ ও তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত 
ধারণ করার মাধ্্যমে৷ আল্লাহর তাকদির ও কার্্যকলাপের ওপর ঈমান 
আনার মাধ্্যমে৷ সবিশেষ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, 
এই বিশ্বাস লালন করার পাশাপাশি একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করে 
যাওয়ার মাধ্্যমে৷ এগুলো�োই হলো�ো বান্দা ও আল্লাহর মধ্্যকার নাসিহাহর 
রূপরেখা। 

এই নাসিহাহ বাহ্্যযিক ও অভ্্যন্তরীণ দুইভাবেই থাকা জরুরি৷ অতএব, যে 
ওপরে ওপরে একত্ববাদের বুলি আওড়ায়; কিন্তু ভেতরে শিরক লুকিয়ে 
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রাখে বা বাহ্্যত ঈমান প্রকাশ করে, আর অন্তরে কুফর লালন করে সে 
মুনাফিক৷ আর মুনাফিক নিরেট কাফিরের চেয়েও জঘন্্য। কারণ, আল্লাহ 
তাআলা বলেন,

دَ لهَُمْ نصَِيًرا . ِ
َ

سْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تَج
َ ْ
ركِْ الْأ مُناَفِقِيَن فِِي الدَّ

ْ
 إِنَّ ال

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে৷ তাদের জন্্য আপনি 
কখনো�ো কো�োনো�ো সহায় পাবেন না।  [1] 

এর কারণ কী? এর কারণ আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে ব্্যযাখ্্যযা 
করেছেন। কারণ—

ينَ آمَنُوا  ِ
َّ

يُُخ َادِعُونَ الَله وَالَّذ

তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে।  [2] 

আর আল্লাহর সাথে প্রতারণা সবচেয়ে গুরুতর খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রকৃত নাসিহাহকারী সে, আল্লাহর সাথে যার সম্পর্্ককের ভেতর-বাহির 
একরকম। সে যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে তখন মনে-প্রাণে সেটা ধারণ 
করেই বলে। কালিমার দাবি আদায় করে। আল্লাহ ছাড়া অন্্য যে-কারও 
ইবাদাত প্রত্্যযাখ্্যযান করে। এরপর মানুষকে এ কালিমার প্রতি আহ্বান 
করে, এই কালিমার দাবি অনুযায়ী জীবনযাপনের দাওয়াত দেয়। এক 
আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়। অর্্থথাৎ, কেবল মুখে 
কালিমা উচ্চারণেই সীমাবদ্ধ থাকে না সে।

পক্ষান্তরে যে মুখে বেশি বেশি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে; কিন্তু হৃদয়ে সেটা 
ধারণ করে না, কালিমার দাবি অনুযায়ী কাজও করে না, সে মুনাফিক। 
কেউ তার ভালো�ো দিক প্রকাশ করা, আর খারাপ দিক গো�োপন করাকে বলা 
হয় মুনাফিকি। অতএব, যে বাহ্্যত নিজেকে মানুষের জন্্য হিতাকাঙ্ক্ষী 

  [1]   সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৫
  [2]   সুরা বাকারাহ, আয়াত : ৯



তিন আমলে জানমালের নিরাপত্তাতিন আমলে জানমালের নিরাপত্তা

হাদিস : ৮

مِرْتُ 
ُ
نَّ رسَُـولَ الِله صلى الله عليه وسلم قـَالَ: »أ

َ
 عَنهُْمَـا: أ

َ
عَنْ ابـْنِ عُمَـرَ رضَِِيَ الُله تَعَالَى

دًا رسَُـولُ الِله،  مُُح مََّ نَّ
َ
 الُله، وَأ

َّ
 إِلٰٰهَ إِلَّا

َ
نْ لَا

َ
قاَتـِلَ النَّاسَ حَتىَّ يشَْـهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
أ

كََاةَ، فـَإِذَا فَعَلوُا ذٰلـِكَ عَصَمُوا مِينِّ دِمَاءَهُمْ  لاَةَ، وَيُؤْتـُوا الزَّ وَيُقِيمُوا الصَّ
َ

 بِِحَقِّ الإسِْلاَمِ، وحَِسَـابُهُمْ عََلَىَ الِله تَعَالَى
َّ

مْوَالهَُـمْ، إِلَّا
َ
وَأ

সরল অনুবাদ

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্্ণণিত, ‍তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার নির্্দদেশ 
দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্্যন্ত তারা ‘আল্লাহ তাআলা ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য 
নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার 
রাসুল’—এই সাক্ষষ্য না দেয় এবং সালাত কায়েম না করে ও যাকাত না 
দেয়। যখন তারা এসব করবে, তারা আমার হাত থেকে নিজেদের রক্ত ও 
ধনসম্পদ নিরাপদ করে নিবে। তবে তাতে ইসলামি কো�োনো�ো হক প্রমাণিত 
হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসেব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর কাছে তোলা 
থাকবে।  [1] 

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২
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প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা

‘আমাকে নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছে’ ‘আমাকে নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছে’ অর্্থথাৎ আল্লাহ তাআলা নির্্দদেশ দিয়েছেন। 
কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকেই নির্্দদেশপ্রাপ্ত হন এবং তা বাস্তবায়ন করেন এবং মানুষের কাছে  
পৌঁছে দেন। অন্্যযান্্য নবি-রাসুলগণের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাঁরাও আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ প্রাপ্ত হন, এরপর তা মানুষের কাছে 
পৌঁছে দেন। সুতরাং, নবিগণ হলেন আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে 
পয়গাম পৌঁছানোর মাধ্্যম স্বরূপ। 

قَاتلَِ النَّاسَ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

‘আমাকে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছে’—‘আমাকে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছে’—এ অংশে 
মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্্য কাফিররা।

لََاةَ،  دًا رسَُـولُ الِله، وَيُقِيمُوا الصَّ مُُح مََّ نَّ
َ
 الُله، وَأ

َّ
 إِلٰٰهَ إِلَّا

َ
نْ لَا

َ
حَتىَّ يشَْـهَدُوا أ

كََاةَ، وَيُؤْتـُوا الزَّ

‘যতক্ষণ পর্্যন্ত তারা, ‘আল্লাহ তাআলা ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য নেই। 
এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার 
রাসুল’—এই সাক্ষষ্য না দেয় এবং সালাত কায়েম না করে ও যাকাত 

আদায় না করে।’

অর্্থথাৎ, যতক্ষণ পর্্যন্ত তারা আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়। 
কারণ, এটাই একমাত্র দ্বীন যা তিনি বান্দাদের জন্্য নির্্ববাচন করেছেন। 
সুতরাং এ দ্বীন ছাড়া অন্্য কো�োনো�ো ধর্্ম এখানে গ্রহণযো�োগ্্য নয়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

سِْلََامُ
ْ

ينَ عِندَ الِله الْإ إِنَّ الدِّ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযো�োগ্্য) দ্বীন হচ্ছে কেবল ইসলাম।  [1] 

  [1]   সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯
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অপর আয়াতে আছে, 

سِْلََامِ دِيناً فَلنَ يُقْبَلَ مِنهُْ
ْ

وَمَن يبَتَْغِ غَيْْرَ الْإ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্্য কিছুকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে তার 
পক্ষ থেকে তা মো�োটেই কবুল করা হবে না।  [1] 

সুতরাং বো�োঝা গেল ইসলামই একমাত্র ধর্্ম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পর্্যন্ত সমস্ত নবি-রাসুল ইসলাম নিয়েই এ ধরায় এসেছিলেন। 
অবশ্্য পরবর্্ততীতে ইসলাম বলতে সাধারণত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আনীত শরিয়াহকেই বো�োঝানো�ো হয়। ইসলামের বেশ কিছু 
রুকন রয়েছে। সেগুলো�ো হলো�ো—এই সাক্ষষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো 
উপাস্্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 
তাআলার রাসুল। সালাত আদায় করা। যাকাত দেওয়া। রামাদানের সাওম 
রাখা। সক্ষম হলে বাইতুল্লার হজ করা। এগুলো�ো সবই ইসলামের রুকন। 
যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। 

প্রথম রুকন

প্রথম রুকন হলো�ো দুইটি কথার সাক্ষষ্য দেওয়া—আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য 
নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার 
রাসুল। এই সাক্ষষ্য দু’টিই আসল। ‘আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো উপাস্্য নেই’—এই 
সাক্ষষ্য সব ধরনের শিরককে নাকচ করে। ইবাদাতকে করে শিরকমুক্ত ও 
বিশুদ্ধ। আর ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার 
রাসুল’—এই সাক্ষষ্য সব ধরনের বিদআতকে নাকচ করে এবং সকল 
ইবাদাতকে রাসুলের কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করে। এরই মাধ্্যমে 
একজন মানুষের ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশের সূচনা হয়।  

  [1]   সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫
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হাদিস : ১৩

نسَِ بـْنِ مَالكٍِ خَـادِمِ النَّيِبِّ صلى الله عليه وسلم - رضَِِيَ الُله عَنـْهُ - عَنِ 
َ
بِِي حََمْـزَةَ أ

َ
عَـنْ أ

لِِن َفْسِـهِ. خِيـهِ مَا يُُحِبُّ
َ
لأ  حَدُكُمْ حَتىَّ يُُحِبَّ

َ
‏النَّبِِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: » لايؤُْمِـنُ أ

رَوَاهُ الُبخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ.

সরল অনুবাদ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম, আবু হামযা আনাস ইবনে 
মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্্ণণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, ‘তো�োমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না 
সে নিজের জন্্য যা ভালো�োবাসে, নিজের ভাইয়ের জন্্যও তাই ভালো�োবাসে।’  [1]

প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা

হাদিসের বর্্ণনাকারী আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিবেদিতপ্রাণ খাদিম। 
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করে এলেন, 
তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা মালিক মদিনা থেকে পালিয়ে শামে 

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৫
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চলে যায়। কারণ সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনেপ্রাণে 
ঘৃণা করত। আর শামেই কাফির অবস্থায় তার মৃত্্যযু  হয়।

তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ছো�োট্ট শিশু। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, 
‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! ও আনাস, আপনার খিদমতে থাকবে।’ নবিজি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরম মমতায় কবুল করে নিলেন, নিজের 
তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করলেন এবং এই বলে দুয়া করলেন,

‘হে আল্লাহ, তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং 
আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বারাকাহ দিন।’  [1]

এরপর থেকে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে 
ছায়ার মতো�ো লেগে থাকতেন। মদিনায় আগমনের দিন থেকে ওফাত পর্্যন্ত 
দীর্্ঘ দশ বছর তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত 
করেছেন। এর মাধ্্যমে তিনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাতে প্রতিপালিত হাওয়ার সুযো�োগ পেয়েছেন এবং ভূষিত 
হয়েছেন এক মহান মর্্যযাদায়। এটি ছিল তাঁর মহীয়সী মায়ের অসাধারণ 
দূরদর্্শশিতা ও প্রজ্ঞার ফল। 

হাদিসে বলা হয়েছে—হাদিসে বলা হয়েছে—ْحَدُكُم
َ
حَدُكُمْأ
َ
 তো�োমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে  তো�োমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে لالا  يؤُْمِنُيؤُْمِنُ  أ

না :না :

এর অর্্থ এই নয় যে, ব্্যক্তির ঈমানের মূল ভিত্তিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বরং 
এর অর্্থ—তার ঈমান পূর্্ণণাঙ্গ হবে না  [2]।

যতক্ষণ না সে নিজের জন্্য যা ভালো�োবাসে, নিজের ভাইয়ের জন্্যও তাই 
ভালো�োবাসে। অর্্থথাৎ, যে ব্্যক্তি তার ভাইয়ের জন্্য তা পছন্দ করে না, যা সে 
নিজের জন্্য পছন্দ করে, তাহলে তার ঈমান অসম্পূর্্ণ ও ত্রুটিযুক্ত।

  [1]   সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৮২
  [2]   মাজমুউল ফাতাওয়া ৭/২৫৬
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َـدْريِِّ ر ضيالله عنه 
ْ

نصَْـاريِِّ الْب
َ
بِِي مَسْـعُودٍ عُقْبَـةَ بـْنِ عَمْـرٍو الأ

َ
عَـنْ أ

 :
َ

ولَى
ُ
ةِ الأ دْركََ النَّاسُ مِـنْ كَلامِ النُّبُـوَّ

َ
ـا أ قاَلَ: قاَلَ رسَُـولُ الِله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِمَّ

. ُخَاريُِّ حْْيِ فَاصْنَـعْ مَـا شِـئتَْ .رَوَاهُ الْبْ
إِذَا لمَْ تسَْـتَ

সরল অনুবাদ

আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্্ণণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, ‘আগের যুগের নবিগণের বাণী হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছেছে 
এমন একটি অন্্যতম বাণী হলো�ো—“যদি তো�োমার লজ্জা না থাকে, তবে যা 
ইচ্ছা তাই করো�ো।”  [1]

প্রাসঙ্গিক আলো�োচনা

এই হাদিসটি এক গভীর তাৎপর্্যমণ্ডিত বাণী। লজ্জা এক মহৎ গুণ। লজ্জা 
মানুষকে যাবতীয় কদর্্যতা ও অশো�োভন কাজ থেকে বিরত রাখে। যার 

  [1]  সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১২০
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অন্তরে লজ্জা আছে, সে এমন সব কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, যা 
তার জন্্য অশো�োভন। এ কারণেই তো�ো বলা হয়েছে—

يََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيمَانِ«
ْ
 »وَالْح

‘আর লজ্জা তো�ো ঈমানেরই একটি শাখা।’

সুতরাং, যার লজ্জা নেই, তা তার ঈমানের দুর্্বলতারই পরিচায়ক। আর যার 
লজ্জা আছে, তা তার ঈমানের পূর্্ণতারই প্রমাণ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—

حْْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئتَْ« 
»إِذَا لمَْ تسَْتَ

যদি তো�োমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা তাই করো�ো।

এর অর্্থ এই নয় যে, যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বরং এটি 
এক কঠো�োর সতর্্কবার্্ততা ও হুুঁশিয়ারি। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 

يَكْفُرْ﴾
ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
﴿فَمَنْ شَاءَ فَل

সুতরাং যার ইচ্ছা, সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা, সে কুফরি করুক।  [1] 

এর অর্্থ এই নয় যে, কুফরি করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, বরং এটি এক 
কঠিন হুুঁশিয়ারি।

লজ্জা এমন এক মহৎ গুণ, যা মানুষকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে রক্ষা 
করে। যার লজ্জা নেই, সে মিথ্্যযা বলতে দ্বিধা করে না, মদ্্যপানে সংকো�োচ 
বো�োধ করে না, ব্্যভিচার ও চুরিতে করতে ভয় পায় না। এই হাদিসে আদব 
বা শিষ্টাচারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, লজ্জার ফযিলত বর্্ণনা করা 
হয়েছে এবং লজ্জা না থাকার পরিণতি সম্পর্্ককে সতর্্ক করা হয়েছে।

  [1]   সুরা কাহফ, আয়াত : ২৯


